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মহান আল্লাহ মানুষ জািতেক অতীব মর্যাদা দান কেরেছন। িতিন বেলন ◌ঃ “িনশ্চয় আিম আদম-সন্তানেক অিত মর্যাদা দান কেরিছ।” [বিন
ইসরাইল ঃ ৭০।] এ মর্যাদার একিট হ’ল মানুষেক মহা-পরাক্রমশালী স্রষ্টা িনেজর সােথ কেথাপকথেনর অনুমিত িদেয়েছন। প্রিতপালেকর
সােথ কথা বলার অনুমিত িন:সন্েদেহ একিট শ্েরষ্ঠ মর্যাদা যা মানুষ লাভ কেরেছ। পিবত্র কুরআেন সুরা বাকারা’র ১৮৬ নম্বর আয়ােত
দয়াময় প্রভু বেলন :
“আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্েক েতামার কােছ িজজ্ঞাসা কের, [তখন বল] আিম তােদর অিত িনকেট । প্রত্েযক আহ্বানকারীর ডােক
সাড়া িদেয় থািক যখন েস আমােক ডােক।” আমরা অিতশয় দুর্বল। প্রিতিট মূহুর্েতই প্রিতিট কােজই তাঁর সাহায্য ও সহানুভুিতর
মুখােপক্ষী। তাই তাঁেক িকভােব ডাকেল িতিন আমােদর আহ্বােন সাড়া িদেবন তা আমােদর জানা একান্ত প্রেয়াজন। আমরা িবিভন্ন
প্রেয়াজেন প্রায়ই মহা-মর্যাদাবান আল্লাহেক েডেক থািক, তাঁর কােছ অেনক িমনিত জািনেয় থািক িকন্তু েসসব আহ্বােনর সাড়া েপেয়
থািক িকনা েস সম্পর্েক আমরা িনশ্িচত নই। তাহেল িকভােব প্রার্থনা করেল িতিন আমােদর েদায়ায় সাড়া িদেবন ?
েদায়ার গুরুত্ব বর্ণনায় পিবত্র কুরআেনর এ একিট আয়াতই যেথষ্ট েয, মহান আল্লাহ বেলন :
“[েহ নবী আপিন] বলুন! যিদ েতামােদর েদায়া না থাকত তাহেল িতিন েতামােদর গুরুত্বই িদেতন না।” অতএব মানব জািত েখাদােক ডাকার মধ্য
িদেয় তার মর্যাদা লাভ কেরেছ। তাই েস যিদ প্রভুেক ডাকা বা তাঁর িনকট প্রার্থনা েথেক িবরত থােক তাহেল েস এক মর্যাদাহীন
অস্িতত্েব পিরণত হেব। েদায়ার ফিযলত বর্ণনা করেত মহানবী (সঃ) বেলন : সর্েবাত্তম ইবাদত হল েদায়া; যখন প্রভু তার বান্দােক েদায়া
করার অনুমিত েদন সােথ সােথই তার প্রিত রহমেতর দ্বার উন্েমািচত হেয় যায়। েয ব্যক্িত সব সময় মুনাযাত কের েস কখেনা ধ্বংস হয় না।
[িমযানুল িহকমাহ্, ২খন্ড, ৮৬৯পৃঃ।] মহানবী (সঃ) আেরা বেলন : “সমস্ত প্রকােরর কল্যাণকর কাজ সম্পূর্ণ ইবাদেতর অর্েধক আর েদায়া
এককভােবই বাকী অর্েধক। আর প্রভু যখন েকান বান্দােক কল্যাণ দান করেত চান তখন তার অন্তরেক মুনাযাত করার আগ্রেহ উদ্েবিলত কের
েতােলন ।” [কানযুল উম্মাল ২খন্ড, ৬৫ পৃঃ।]
ইমাম জাফর সািদক (আঃ)-েক প্রশ্ন করা হ’ল, “দু’জন ব্যক্িত একই সােথ মসিজেদ প্রেবশ করল এবং একই সমেয় নামায পড়া শুরু করল, অতঃপর
নামায েশেষ একজন কুরআন পড়া শুরু করল এবং আেরক জন েদায়া করেত শুরু করেলা; সবেশেষ দু’জন একই সােথ মসিজদ ত্যাগ করল। এখন তােদর
মধ্েয েকান ব্যক্িত অিধক উত্তম কাজ করল?” ইমাম (আঃ) বলেলন : “প্রত্েযেকর কাজ ফিজলতপূর্ণ এবং উভয়ই কল্যণকর কাজ কেরেছন।” তখন
বলা হ’ল : “জািন, তেব প্রশ্ন হল েক অিধক উত্তম কাজ করেলন?” িতিন বলেলন : “েদায়া অিধক উত্তম। েতামরা িক প্রভুর এ কথািট েশান িন
েয, ‘েতামােদর পালনকর্তা বেলন, েতামরা আমােক ডাক আর আিম েতামােদর প্রার্থনা মঞ্জুর করব। আর যারা আমার ইবাদেত অহংকার কের
তােদরেক সত্ত্বরই লাঞ্িছত অবস্থায় জাহান্নােম প্রেবশ করােনা হেব।’ (আল-েকারআন, ৪০:৬০)। েখাদার শপথ! েদায়া উত্তম। েখাদার শপথ!
েদায়া উত্তম। েদায়া িক ইবাদত নয়? েদায়া িক অিধক শক্িতশালী নয়? েখাদার শপথ! েদায়া অিধক শক্িতশাল। েখাদার শপথ! েদায়া অিধক
শক্িতশালী। েখাদার শপথ! েদায়া অিধক শক্িতশালী। [তাহজীবুল আহকাম, ২খন্ড, ১০৪ পৃঃ; িবহারুল আেনায়ার, ৯০ খন্ড, ২৯২ পৃঃ।]
১. ভাগ্েযর পিরবর্তন
েদায়ার প্রিতফলসমূেহর মধ্েয একিট হ’ল মহান প্রভু েকান ব্যক্িতর জন্য েয ভাগ্য িনধারণ কেরেছন তার পিরবর্তন। উদাহরণ স্বরূপ
যিদ েকান বান্দার আয়ূ ৩০ বছর িলিপবদ্ধ হেয় থােক, েদায়ার বরকেত ঐ আয়ূ ৬০ বছর অথবা তার অিধক বছের পিরবর্দ্িধত হ’েত পাের। অথবা
েকান ব্যক্িতর নাম িন:সন্তান ব্যক্িতর খাতায় অথবা গরীবেদর খাতায় িলিপবদ্ধ িছল। েস তার েদায়ার বরকেত প্রভুর ঐ িনর্ধািরত
হুকুম পিরবর্তন করেত পাের। এ ক্ষমতা মহান প্রভুই মানুষেক িদেয়েছন। অবশ্য েজেন রাখা দরকার েয, প্রিতিট মানুেষর ভাগ্য িতনিট
স্তর পার হয়। স্তর িতনিট হ’ল, (এক) কােরা জন্েয ভাগ্েযর (কাদ্র) পিরমাণ িনর্ণয় করা, (দুই) তার জন্েয ভাগ্য িনর্ধারণ (ক্বাদা)
করা এবং (িতন) তােত প্রভুর স্বাক্ষর (আমদা) দান। উল্েলিখত িতনিট ক্রমপর্যােয়র দ্িবতীয় স্তর পর্যন্ত পিরবর্তন করা সম্ভব। তাই
েরওয়ােয়েত ক্বাদা নামক ভাগ্য পিরবর্তেনর কথা বলা হেয়েছ। [উসূেল ক্বাফী, ২খন্ড, ৪৬৯ পৃঃ।]
২. িবপদ েথেক রক্ষা
প্রার্থনার প্রিতফলসমূেহর আেরকিট হ’ল িবপদ েথেক রক্ষা পাওয়া। মানুষ তার কর্েমর ফেল েযসব িবপদাপদ িনেজর জন্য িনর্ধারণ কের
অথবা অন্য েকান কারেণ তার উপর েয িবপদ আেস, েদায়ার মাধ্যেম তা েথেক েস রক্ষা েপেত পাের। এ প্রসঙ্েগ মহানবী (সঃ) বেলন :



“েতামােদর উিচত েদায়া করা। েকননা আল্লাহর দরবাের িবপদ মুক্িতর প্রার্থনা, ঐসব িবপদ যা তার জন্য িনর্ধািরত হেয়িছল শুধু
স্বাক্ষর বাকী িছল, তা পিরবর্তন কের। তাই যখনই প্রভুর কােছ িবপদ েথেক রক্ষা পাওয়ার জন্য েদায়া করা হয় তখন িতিন একবােরই তা
পিরবর্তন কের েদন।” [ আল্ ক্বাফী ২খন্ড, ৪৭০পৃঃ।]
৩. জীিবকার পিরবৃদ্িধ
মহান আল্লাহর হােতই পৃিথবীর সকল প্রাণীর জীিবকা। তাই একমাত্র িতিনই পােরন েকান জীেবর জীিবকা কম েবশী করেত। এ প্রসঙ্েগ
মহানবী (সঃ) বেলন : “‘েতামােদরেক এমন েকান হািতয়ােরর কথা জানাব যা শত্রুর িবপদ েথেক রক্ষা কের এবং জীিবকা বািড়েয় েদয়?’ তারা
বলেলন : ‘বলুন।’ িতিন বলেলন : ‘রাত-িদন েদায়া কর েকননা মুিমন ব্যক্িতর হািতয়ার হ’ল েদায়া।’” [িবহারুল আেনায়ার ৯০ খন্ড, ২৯১ পৃ.।]
৪. েরাগমুক্িত
ইমাম বািকর (আঃ) মুহাম্মদ িবন মুসিলমেক বেলন : “‘েতামােক িক এমন এক মেহৗষেধর সংবাদ েদব যা সকল ব্যাথার িনরাময়কারী, এমন িক
মৃতু্যরও?’ বললাম : ‘জ্বী।’ হযরত বলেলন : ‘েদায়া।’” [িবহারুল আেনায়ার ৯০ খন্ড, ২৯৯পৃঃ।]
েদায়া কবুল হওয়ার প্রিতবন্ধকতাসমূহ
এমন অেনক িবষয় রেয়েছ যা েদায়ার ফল প্রাপ্িতর পেথ প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট কের থােক। তাই আমােদর লক্ষ্য রাখা উিচত যােত েসগুেলােক
অপসরণ কের েদায়ােক মহান প্রভুর মনঃপুত করা যায়। েদায়া কবুল হওয়ার শর্তাবলীর মধ্য েথেক েবশ কেয়কিটর কথা এখােন উল্েলখ করা
হচ্েছ। যারা প্রভু প্েরিমক তারা েযন েসগুেলােক েমেন তােদর েদায়ােক প্রভুর মনঃপুত কের তুলেত পােরন।
১. সর্বাবস্থায় েদায়া না করা
মহান আল্লাহ্ পিবত্র কুরআেন এমন এক শ্েরণীর মানুেষর পিরচয় িদেয়েছন যারা শুধুমাত্র িবপেদ পিতত হ’েলই প্রভুর পােন েদায়ার হাত
েতােল। এই জাতীয় েলাকেদরেক সুরা ইউনুেসর ১২ নম্বর আয়ােত িতরস্কার করা হেয়েছ। মহান আল্লাহ বেলন : “আর যখন মানুষ কষ্েটর
সম্মুখীন হয়, শুেয় বেস, দািড়েয় আমােক ডাকেত থােক। তারপর আিম যখন তা েথেক মুক্ত কের েদই, েস কষ্ট যখন চেল যায়, তখন মেন হয়, কখেনা
েকান কষ্েটরই সম্মুখীন হেয় েযন আমােক ডােকইিন।” অতএব যিদ েকউ তার েদায়া কবুল হওয়ার প্রিত আস্থাবান হ’েত চায় তাহেল তার উিচত
হেব সর্বাবস্থায় স্রষ্টােক ডাকা। সুেখর িদেন তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং দু:েখর িদেনও তার কােছই সাহায্য প্রার্থনা করা –
নীিতেত চলেত হেব। তেবই মহান প্রভু হয় েতা আমােদর েদায়ার প্রিত মনেযাগ িদেবন।
২. পাপকাজ েথেক িবরত না থাকা
েদায়া কবুল হওযার আেরকিট শর্ত হ’ল পাপাচার েথেক দূের থাকা। েগানার কারেণই অেনক মানুেষর েদায়াই প্রভুর কােছ েপৗছায় না। এ
প্রসঙ্েগ ইমাম বািকর (আঃ) বেলন : “যখন েকান বান্দা আল্লাহর কােছ েকান িকছুর আেবদন কের তখন প্রভু প্রার্থনা অিত িনকট সমেয়
অথবা একটু েদরীেত পূর্ণ করেত মনস্থ কেরন। িকন্তু যখনই েস বান্দা েকান েগানার কাজ ক’ের েফেল তখন প্রভু তাঁর েফেরশতােদর ব’েল
েদন েয তার েদায়া মঞ্জুর ক’েরা না, তােক বঞ্িচত কর, েকননা েস সীমা লঙ্ঘন কেরেছ। তাই তােক বঞ্িচত করাই বাঞ্ছনীয়।” [ওসাইলুশ্
শীয়া ৭খন্ড, ১৪৫পৃঃ; আল্ ইখিতসাস, ৩২পৃঃ; এবং িমশকাতুল আেনায়ার ২৭২ পৃঃ] েদায়া-ই-কুমাইল-এ আিমরুল মুিমনীন ইমাম আলী (আঃ) বেলন
:
েহ আল্লাহ! আমার ঐ সমস্ত পাপ ক্ষমা কের দাও যা েদায়া কবুল হওয়ার পেথ প্রিতবন্ধক হেয় দাঁড়ায় ।
৩. অন্তর েখেক েদায়া না করা
েদায়া কবুল হওয়ার আেরকিট শর্ত হ’ল, অন্তর িদেয় েদায়া করা। আেবদনকারীর মুেখর ভাষার সােথ তার অন্তেরর আকাঙ্খার িমল থাকেত হেব।
েকান েকান ব্যক্িত আেছ েদায়া শুধু পাঠ ক’ের যায় িকন্তু েস িক বেল তা িনেজও েবােঝ না। আবার কখেনা কখেনা মুেখ আেবদন করেছ এক
িজিনেসর, আর েস িচন্তায় ও মেন মুশগুল হেয় আেছ অন্য িবষয় িনেয়। েস িক চাচ্েছ িনেজ যিদ না জােন, না েবােঝ, তাহেল আজীবন এভােব
েদায়া করেলও তার েদায়া তার জন্েয েকান ফল বেয় আনেব না। এ প্রসঙ্েগ ইমাম জাফর সািদক (আঃ) বেলন : ‘মহান প্রভু অন্যমনস্ক অন্তেরর
প্রার্থনা কবুল কেরন না। তাই যখন েতামরা েকান েদায়া ক’রেব, অন্তর েথেক তা েবর ক’রেব, অতঃপর কবুল হওয়ার প্রিত আস্থাবান হেব।’ [
ওসাইলুশ্ শীয়া ৭খন্ড, ৫৪পৃ.।]
৪. হালাল জীিবকা আহার না করা
েদায়া গৃহীত হওয়ার আেরকিট শর্ত হ’ল হালাল খাবার খাওয়া। তাই যারা হারাম অর্থ সঞ্চয় ক’ের তা েথেক জীিবকা নীর্বাহ কের বা হারাম
খায় তােদর েদায়া আল্লাহ্ কবুল কেরন না। এ প্রসঙ্েগ ইমাম জাফর সািদক (আঃ) বেলন : “েতামােদর মধ্য েথেক যিদ েকউ চায় েয আল্লাহ
তার েদায়া কবুল করুন, তাহ’েল তার উিচত েস েযন হালাল অর্থ উপার্জন কের এবং িনজেক ঋণ মুক্ত কের। েকননা যার েপেট হারাম খাবার



থােক বা, েয অন্েযর অিধকারেক িফিরেয় েদইিন তার েদায়া আল্লাহ কখেনা কবুল কেরন না।” [ মুসতাদরাকুল ওসাইল ১৩খন্ড, ২৭ পৃঃ]। আেরা
বলা হেয়েছ এক লুকমা হারাম আহার কােরা েপেট েগেল তা তােক ৪০ িদন পর্যন্ত েদায়া কবুল হওয়া েথেক বঞ্িচত কের।
৫. েদায়ার সােথ কর্ম ও প্রেচষ্টার সংেযাগ না থাকা
েদায়া কবুল হওয়ার আেরকিট শর্ত হল েদায়া কেরই বেস থাকেল চলেব না। বরং তােক ঐ লক্ষ্য প্রিতফিলত হওয়ার উপযুক্ত কর্ম ও
প্রেচষ্টা চালেত হেব। েকননা প্রভু তার এ প্রেচষ্টার মধ্েযই বরকত ও রহমত িদেবন। তাই েকউ যিদ েদায়া কেরই অলসভােব বেস থােক
তাহেল আল্লাহ্ তার েদায়া কবুল করেবন না। এ প্রসঙ্েগ ইমাম জাফর সািদক (আঃ) বেলন : “‘চার ব্যক্িতর েদায়া আল্লাহ কবুল কেরন না ।
এেদর প্রথম ব্যক্িত হল েয িনজ গৃেহ বেস েথেক বেল ‘প্রভু আমােক জীিবকা দান কর’; প্রভু তােক বেলন : ‘আিম িক েতামােক িনর্েদশ েদইিন
েয তুিম তার সন্ধােন যােব ?’” … [আল ক্বাফী ২খন্ড, ৫১১ পৃঃ]
৬. েদায়া গ্রহেণ িবেশষ েকান সমস্যা থাকা
েদায়া কবুল না হওয়ার আেরা একিট কারণ হ’ল উক্ত িবষেয় তার জন্য ক্ষিতর কারণ থাকেত পাের। েকননা আমরা মহান প্রভুর কােছ অেনক িকছু
আেবদন কের থািক িকন্তু তার প্রিতফল সম্পর্েক আমরা অবগত নই। অেনক সময় আমরা এমন িকছু আেবদন কির যা আমােদর ক্ষিতর কারণ হেয়
দাঁড়ােত পাের। মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন সুরা বাকারা’র ২১৬ নম্বর আয়ােত বেলন : “েতামােদর কােছ হয় েতা একটা িবষয় পছন্দসই নয়,
অথচ তা েতামােদর জন্েয কল্যাণকর। আর হয় েতা বা েকান একিট িবষয় েতামােদর কােছ পছন্দনীয় অথচ তা েতামােদর জন্েয অকল্যাণকর।
বস্তুত আল্লাহ্ জােনন, েতামরা জান না।” এ িবষেয়র একিট উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ ইিতহােস রেয়েছ যা হ’ল ‘সা’লােবহ্ িবন
হােতব’ এর ঘটনা। েস মহানবী (সঃ)-এর কােছ এেস অনুনয় িবনেয়র সােথ বলল, “আমার জন্য েদায়া কেরন যােত আিম একজন ধনী ব্যক্িত হ’েত
পাির।” েস মহানবী (সঃ)-এর সােথ অঙ্িগকার কেরিছল েয, েস ধনী হ’েল কখেনা সীমালঙ্ঘন করেব না। িকন্তু মহানবী (সঃ)-এর েদায়ার পর
যখন েস সম্পদশালী হ’েয় েগল তখন েস মহানবীেক েদয়া তার প্রিতশ্রুিত েকবল ভঙ্গই কেরিন বরং েস যাকাত প্রদােনর মত একিট ফরয
দািয়ত্ব েথেকও িবরত থােক। [ িসমােয় িশয়া, ৪৮৫পৃ.]
((সূত্র: ইসলামী িবিড


